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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
し*8 মানিক রচনাসমগ্ৰ
কেদার তাকে এদিকটা খেয়াল রাখতে বলেছিল। কিন্তু পরিমল গ্রাহ্য করেনি।
তার ওষুধের নাকি অসাধারণ গুণ। যে কোনো পেটের অসুখ এ ওষুধ খেলে তিন দিনে সেবে যাবে-কলেরায় পর্যন্ত সাধারণ চিকিৎসার সঙ্গে এ ওষুধ খাওয়াবাব ব্যবস্থা করলে রোগী নিশ্চয় সেরে যাবে।
গুণের কদর হবে না জগতে ?
কিন্তু জ্যোতির মার গয়না বিক্লিাব টাকা শেষ হয়ে গেছে, আর বিজ্ঞাপন দেবার সাধ্য পরিমলের নেই-মানুষ যে গুণের কদর জানে তার প্রমাণ কিন্তু পাওয়া যায়নি। তিন মাসে ওষুধ বিক্রি হয়েছে মোটে সাতায় প্যাকেট ।
এতে অবশ্য ঘাবড়ে যাবার কিছু ছিল না। এত অল্প সময়ের মধ্যে ওষুধটা বিক্রি হতে আরম্ভ হয়েছে এটাই তো শুভ লক্ষণ। প্রতিমাসে আট-দশ প্যাকেট বিক্রি বেড়েছে।
বিজ্ঞাপনটা চালিয়ে যেতে পারলে বাড়তে বাড়তে একদিন ওষুধটা যে মাসে সাতান্ন শো ফাইল বিক্রি হবে না। এমন কোনো কথা নেই।
কিন্তু বিজ্ঞাপন চালাবে কে ?
কেদার তখন জ্যোতিকে সাবধান করে দিয়ে বলে, এ রকম অস্থিবিতা তো মারাত্মক ? পরিমল বাস্তব হিসাব করছে না, তাড়াতাড়ি দাও মারবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। এ ভাবে কেউ কিছু করতে পারে ? ধীরে ধীরে উঠতে হবে পরিমলকে, আর কোনো পথ নেই।
জ্যোতি ক্লাস্তিকণ্ঠে বলে, সেটা বুঝিয়ে দাও।
আগে তো এ রকম ছিল না পরিমল ?
আমি বিগড়ে দিয়েছি বলতে চাও তো ?
জ্যোতি হাসবার চেষ্টা করে।
কেদার মাঝে মাঝে তাকে বলে, ও বাড়িতে গিয়ে তো থাকতে পাবিস এখন ?
জ্যোতি বলে, না। আমি বেশ আছি।
বউদিকে বিছানা নিতে হল। ক-দিন থেকে বলছি। সবাই
হয়েছে কী ? মাথা ঘুরে পড়ে গেছে। গায়ে হাত দিয়ে দেখি জুর। বেশি। জুর ? মন্দ নয়। দেখে আসুন না একবার ? (कलाल उठावठ उठावल 3१ल यीश। পরিমল বাড়ি ছিল না। জ্যোতি চুপচাপ চোখ বুজে শূয়ে ছিল, মায়ার ডাকে চোখ মেলে কেদারকে দেখে আজও সে একটু হাসবার চেষ্টা করে।
মোহিনী এসে বলে, তুমি একবার পরীক্ষা করে দ্যাখো না কেদার ? জ্যোতি বলে, পরীক্ষা করে কী হবে ? আমি ডাক্তারিতে বিশ্বাস করি না। কেদার বলে, বিশ্বাস নাই বা করলি। আমি শুধু পরীক্ষা করব। কী দরকার ? মিছে শুধু জ্বালাতন করা। পরীক্ষা না করেই কেদারকে নীচে নামতে হয়। ঘণ্টাখানেক পরে পরিমল বাড়ি ফেরে। জামা না ছেড়েই উপর থেকে সে নেমে আসে। জ্যোতিকে একবার দেখবে কেদার ?
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